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মুসািফেরর জন� কখন �রাযা ভ� করা হারাম? কারণসহ।

ি�য় উ�র

কুরআন-সু�াহ ও ইজমার দিলল �মাণ করেছ �য, মুসািফেরর জন� রমযােনর িদেনর �বলায় �রাযা না-রাখা জােয়য। আ�া�  তাআলা

বেলন, “আরেকউঅসু�থাকেলিকংবা সফের থাকেলঅন�সময় এই সংখ�া পূরণ করেব।”[সূরা বা�ারা, ২ : ১৮৫]

আরও জানেত �দখুন 37717 নং �ে�া�র।

িফকাহিবদগণ উে�খ কেরেছন �য, ঐ মুসািফেরর জন� �রাযা না-রাখা �বধ িযিন নামায কসর করা যায় এমন দূরে� সফর কেরন

এবং �সটা যিদ �বধ সফর হয়। আর কােরা সফর যিদ নামায কসর করার মত দূরে� না হয় িকংবা তার সফর �কান �নাহর কােজ

হয় �সে�ে� �রাযা ভ� করা �বধ হেব না।

অনু�পভােব �কউ যিদ �রাযা না-রাখার জন� সফর কের �সে�ে� তার জন� সফর ও �রাযা ভ� করা উভয়টা হারাম।

নামায কসর করার দূর� অিধকাংশ আেলমেদর মেত, চার মনিজল তথা �ায় ৮০ িকঃিমঃ। �কান �কান আেলেমর অিভমত হে�,

দূর�টা িবেবচ� নয়; বরং মানুষ �যটােক সফর িহেসেব আখ�ািয়ত কের �সটাই িবেবচ�।

�দখুন 38079 নং �ে�া�র।

�না� র ��ে� সফরকারী ব�ি�র জন� সফেরর ছাড়�েলা (�যমন- নামায কসর করা) �হণ করা �বধ হেব না– এিট মােলকী, শােফয়ী

ও হা�লী মাযহােবর অিভমত।[�দখুন: আল-মুগনী ২/৫২)]

তারা এ অিভমেতর কারণ দশ�ান এভােব �য, �রাযা না-রাখাটা একটা ছাড়। �নাহর কােজ সফরকারী ব�ি� এ ছাড় পাওয়ার হকদার

নয়। তােদর মেধ� �কউ �কউ এ আয়াত িদেয় দিলল �দন: “তেব �য ব�ি� িন�পায় হেয় অবাধ�তা ও সীমাল�ন ব�তীত এ�েলা

�হণ কের, তার �কান �নাহ হেব না।”[সূরা বা�ারা, আয়াত: ১৭৩] আয়াত �থেক তােদর মেতর পে� দিলল �হেণর �ি�য়া হে�-

িন�পায় ব�ি� অবাধ� ও সীমাল�নকারী হেল আ�া�  তাআলা তার জেন� মৃত �াণীর �গাশত খাওয়া হালাল কেরনিন। �যেহতু

অবাধ� ও সীমাল�নকারী হে� পাপী। তারা বেলন: باغ (অবাধ�) হে� – খিলফার িব�ে� িবে�াহকারী। আর عاد
(সীমাল�নকারী) হে�- ডাকাত।
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আর হানািফ আেলমেদর মেত, �নাহগার হেলও তার জন� সফেরর ছাড় �যমন, �রাযা না-রাখা, নামায কসর করা ইত�ািদ �হণ করা

�বধ। এিট শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়ারও অিভমত।[�দখুন: আল-বাহ�র রােয়ক (২/১৪৯), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১১০)।

এ মতাবল�ীরা জম�র বা অিধকাংশ আেলম �য আয়াত িদেয় দিলল িদেয়েছন তা �মেন �ননিন। তারা বেলন: আয়ােত الباغي
(অবাধ�) হে� �সই ব�ি� যার হালাল-খাদ� খাওয়ার স�মতা থাকা সে�ও �স হারাম খাবার অে�ষণ কের। আর المعتدي
(সীমাল�নকারী) হে�- �য ব�ি� সীমা অিত�ম কের যতটুকু না হেল নয় এর �চেয় �বিশ পিরমাণ ভ�ণ কের।

আর �য ব�ি� �রাযা না-রাখার জন� সফর কের �স �তা ইসলামী শিরয়েতর সােথ ছল-চাতুরী কের। এজন� তার শাি� হে�, তার

ছল-চাতুরীর িবপে� িবধান �দয়া।

হা�িল মাযহােবর ‘কা� শাফুল ি�না’ (২/৩১২) �ে� বলা হেয়েছ:

“যিদ �কউ �রাযা না-রাখার জন� সফর কের তার উপর উভয়টা হারাম হেব অথ�াৎ সফর করা ও �রাযা ভ� করা। কারণ তার সফর

করার আর �কান কারণ �নই; �রাযা ভ� করা ছাড়া। �রাযা ভ� করা হারাম হওয়ার কারণ হল �যেহতু তার �রাযা ভ� করার �বধ

�কান ওজর �নই। আর সফর করা হারাম হওয়ার কারণ হল, �কননা �সটা �রাযা ভ� করার একটা হারাম �কৗশল।”[সংে�িপত ও

পিরমািজ�ত]

মুসািফেরর জন� তত�ণ পয�� �রাযা ভ� করা �বধ হেব না; যত�ণ পয�� না �স তার শহেরর দালান-�কাঠা িকংবা িনজ �ােমর

সীমা অিত�ম না কের। এর পূেব� �রাযা ভা�া হারাম। �কননা �স তখনও মুকীম। আরও জানেত �দখুন 48975 নং �ে�া�র।

এই আেলাচনার িভি�েত বলা যায়, মুসািফেরর জন� িনে�া� �ােন �রাযা ভ� করা হারাম:

১। যিদ তার সফর নামায কসর করার সমান দূরে� না হয়।

২। অিধকাংশ আেলেমর মেত, যিদ তার সফর �কান �বধ কারেণর পিরে�ি�েত না হয়।

৩। যিদ �স �রাযা ভ� করার জন� সফর কের।

৪। যিদ �স সফর �� কের, িক� তার �ােমর বাড়ী-ঘর িকংবা তার শহর অিত�েমর আেগই �রাযা �ভে� �ফলেত চায়।

৫। অিধকাংশ আেলেমর মেত, প�ম অব�া হে�– যিদ �কউ �য �ােনর উে�েশ� সফর কেরেছ �স �ােন �প�েছ যায় এবং �সখােন

চারিদেনর �বিশ থাকার িনয়ত কের। অন� একদল আেলেমর মেত, মুসািফর ব�ি� যতিদন মুসািফর অব�ায় থাকেব ততিদন িতিন

সফেরর ছাড়�েলা �হণ করেত পারেবন, �স অব�ান যত ল�া সময় �হাক না �কন। আরও জানেত �দখুন 21091 নং �ে�া�র।

আ�া� ই ভাল জােনন।
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